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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

প্রথম বারের মত দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত সেরা ১২ জন মেধাবীকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগী ও নির্বাচিত সকল সেরা মেধাবীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করা একটি মহৎ উদ্যোগ। এ জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। আজ যে সকল মেধাবী মুখ এখানে দেখতে পাচ্ছি, তোমরাই সেই সোনার মানুষ। তোমরাই গড়ে তুলবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। এ প্রিয় মাতৃভূমিকে তোমরাই এগিয়ে নিবে আরও সামনের দিকে। বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করবে আরও মর্যাদাপূর্ণ আসনে। 

সুধিমন্ডলী, 

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সুশিক্ষিত, মেধাসম্পন্ন জাতি গঠন করা। সে লক্ষ্য অর্জনে তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। তিনি ‘কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। আমরা জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সেরা একটি মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আজকের এ সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 

শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মেধাবী নেতৃত্ব। প্রয়োজন সৃষ্টিশীল মানুষ। আজকের শিশু-কিশোর-তরুণদেরকে যদি সঠিক পথের স্বপ্ন দেখানো যায়; সুন্দর আগামীর প্রেরণায় উজ্জীবিত করা যায়, তাহলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারব। 
দেশজুড়ে ‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করেছে। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রায় সাত হাজার সেরা মেধাবীকে নগদ পুরস্কার ও সনদপত্র দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ জাতীয় পর্যায়ে ১২ জন সেরা মেধাবী নির্বাচিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ প্রতিযোগিতা মেধাবী বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি আশা করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রতিযোগিতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে। 

সুধিবৃন্দ, 

গত চার বছরে শিক্ষাখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা যুগোপযোগী, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সর্বজন স্বীকৃত একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এর বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধা বিকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়েছে। 
বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক, ইবতেদায়ী, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি স্তরের সকল শিক্ষার্থীর নতুন রঙিন পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি আজ বাস্তবতা। গত ৪ বছরে আমরা বিনামূল্যে ৯২ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছি। ১৭ বছর পর পাঠ্যক্রমে সংস্কার করে নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্য পুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। গত চার বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে আমরা উপবৃত্তি প্রদান করেছি। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং পর্যায়ক্রমে বিনা খরচে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা-ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা ২০ হাজার ৫শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টি মিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেছি। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের পাঠদান বিটিভির মাধ্যমে স্কুল চলাকালে সারাদেশে সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 

এসএসসি, এইচএসসি ও সমতুল্য পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলাফল ই-মেইল, এসএমএস, ওয়েবসাইটে এর মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে। 

আমরা সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদা প্রদান করেছি। ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ১ লক্ষ ৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারি জাতীয়করণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। ৩১০টি উপজেলার প্রতিটিতে একটি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। ৩৫টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। 
উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অ্যাক্রিডিটেশান কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। গত চার বছরে আমরা দেশে নতুন ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। আরও ৭টি প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পাঁচ বছর আগে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র আট লক্ষ, তা এখন ২২ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। 

সুধিবৃন্দ, 

দেশের বিজ্ঞাণীগণ আজ গবেষনায় সাফল্য বয়ে আনছে। আমরা পাটের জন্মরহস্য আবিষ্কার করেছি। খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের জাত আবিষ্কার করেছি। আমরা এভারেষ্ট জয় করেছি। সমুদ্র বিজয় করেছি। দেশ আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগসহ সকল খাতে আমরা সুষম উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি জাতিসংঘসহ সারা বিশ্ব প্রশংসা করেছে। আমরা যখন দেশের উন্নয়নে দিন-রাত কাজ করছি তখন বিএনপি-জামাত জোট হরতাল করছে। দেশের শিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞান চর্চা ও সৃজনশীল কর্মকান্ডসহ সকল উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। তারা দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। 

আমি বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রতি আহবান জানাব দেশকে ধ্বংসের খেলা থেকে সরে আসুন। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন আর নষ্ট করবেন না। তাদের জ্ঞানকে বিকশিত হতে সুযোগ দিন। আমাদের আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে, দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আমি দেশের সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই।   
প্রিয় মেধাবীগণ, 

আজ যারা শ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছ, পুরস্কার পাচ্ছ, তোমাদেরকে আবারও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। তোমাদের এই সাফল্যে তোমাদের মাতা-পিতা, শিক্ষকমন্ডলী গৌরবান্বিত হয়েছেন, দেশবাসীও আশাবাদী হয়েছে। 

আমি আশা করব, উচ্চ শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও তোমরা সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবে। মেধা, দেশপ্রেম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিবেদিত করবে। আমার প্রত্যাশা, তোমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামীদিনের সফল রাষ্ট্রনায়ক, সফল বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, তথ্য প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসকসহ নানা পেশার সফল মানুষ। 
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট রাখা। এর মধ্য দিয়ে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। আমাদের এ লক্ষ্য পূরণে সরকারের পাশাপাশি আমি দেশের সকল সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আসুন, সকলে মিলে দেশকে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত করি। 
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
